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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সন ১৩১২] নিরক্ষয় কবি ও গ্ৰাম্যকবিতা 8ዓ
শুনে দুৰ্গা বলেন তখন শুন। এর উপায়। “ত্রিনাথ” নামে পূজা হইবে ধরায়। তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে। পূজিলে কলির লোক তলিবে তুফানে। এই সব কথা যারা না শুনিবে কাণে । তারা ধনে পুত্রে হবে নষ্ট রামাই ফকীর ভণে৷ (সাধু রে ভাই দিন গেলে ইত্যাদি। ) এইরূপ ভাবের গীত, শ্লোক, ছড়া এবং কবিত্বময় উপকথা এই ত্রিনাথপুজায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যে সকল মায়ে-তাড়ানে বাপে-খেদানে উচ্ছঙ্খল যুবক এই ত্রিনাথভক্ত, তাহারা ঠাকুরের ভক্তিতে যতটা ভক্তিযুক্ত না হউক, শ্ৰীগঞ্জিকার লোভে অতিরিক্ত ভক্ত। রামাই ফকীর নামে যে ভণিতাটি উদ্ধত হইল, উহা একদিন একটি গণ্ডগ্রামের কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে গিয়া ত্রিনাথপূজায় শুনিয়াছিলাম। রামাই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে, লে এই ত্ৰিনাথপূজার ছড়া আর গীত এবং চৈত্র মাসের অষ্টক গীত প্ৰস্তুত করিয়া থাকে। তখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লেখা পড়া জান। উত্তরে শুনিলাম, - “তাহা হইলে আমি মধুসুদন দত্ত হইতাম।” সেই সময় একটী অষ্টক সঙ্গীত শুনিতে চাহিলাম। ब्रांभाझे ऐठिंग्रा ट्प्छद्र হস্তলিখিত একখানি প্ৰকাণ্ড খাতা দেখাইল। উহাতে প্ৰায় সহস্ৰাধিক গীত লিখিত আছে।
অদ্যাপিও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে এই ত্রিনাথ মেলা প্ৰচলিত আছে। এখনও অনেকানেক নমঃশূদ্ৰ, মালো, জালিয়া, তাঁতি, কাপালী, রাজক প্রভৃতি জাতিতে এই পূজার প্রবল প্রাধান্য আছে। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ইহার প্রধান স্থান।
বস্তুতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুগণ এখন রুথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা শাস্ত্র উহা শাস্ত্ৰ। বাস্তবিক প্ৰকৃত শাস্ত্ৰ যে কি, তাহা অদ্যাপিও সাধারণ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুসভ্য ইংরেজ শাসনের গুণে এবং বর্তমান সময়ের জন কয়েক শিক্ষিত দেশীয়ের জন্য বঙ্গবাসী বার-গীত । শাস্ত্ৰমৰ্ম্ম অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। এই কালের শিক্ষিত বঙ্গবাসী পত্রিকা পাঠকগণই অগ্রণী। কিন্তু ধরিতে গেলে সমগ্ৰ বঙ্গবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন। এই কারণে মধ্যশ্রেণীর হিন্দুসমাজের চতুর অথবা “অজ্ঞানে চালাক” লোকে অর্থাৎ যাহাকে সাধারণ লোকে “বোকা চালাক” বলিয়া থাকে, সেইরূপ লোকে কোন একটি অযথা ধুয়া ধরিয়া দুই পয়সা উপার্জন করিবার জন্য স্থানবিশেষকে বা বস্তুবিশেষকে মিথ্যা ঘটনায় অতি রঞ্জিত করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলা দেয়। একটা “বার” হইয়াছে শুনিলেই তথায় দলে দলে গিয়া সকলে উপস্থিত হয়। নিয়শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুগণের কেত কেহ এই বার ঘটনায় গীত শ্লোক, ছড়া প্ৰস্তুত করিয়া বারপ্ৰবৰ্ত্তক নিরক্ষার উপাসক মহাশয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা অনেকটা বারের ঘটনা জানি। যে সময় কোন বান্ত্রে যাত্রীর দলের লোকের নিকট গীত শুনিয়া
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